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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
भांखिनिएकछम 建》邻
K DDDD DDD DDD DDDD DDBBB BB BBB BB BBB BBB BB
DDDDD BBDD DDDD DDDBB BBB BBBBBB BBB BDD DDDD DD
তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—
এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাদের লোভ ছিল না। যতই তারা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্তে ত্যাগকেই তারা ভোগ বলেছেন। তাদের দৃষ্টি এমন চৈতন্তময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্তকে কোথাও তারা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদৰূপে র্তারা স্বীকার করেন নি । এইজন্তে অমৃতকে ধেমন তারা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তারা তোমার ছায়া বলেছেন, যন্ত ছায়ামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ । এইজন্তে র্তারা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যু: প্রাণ স্তক্সা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদন । এইজন্যেই তারা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্তু আয়তে, নমো
অস্তু পরায়তে—যে প্রাণ আসছ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ–ষা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আসবে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তার অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে, যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই । প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণী ও বাচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃস্থতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃস্বত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে । নিজের প্রাণকে তারা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি সেই জন্তেই প্রাণকে র্তারা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন প্রাণো বিরাট । সেই প্রাণকেই তারা স্বৰ্ধচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণে হ স্বর্যশ্চন্দ্ৰম । নমস্তে প্রাণ ক্ৰন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্ববে—যে প্রাণ ক্ৰন্দন করছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করছ সেই তোমাকে নমস্কার । নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—ষে প্রাণ বিদ্যুতে জলে উঠছ সেই তোমাকে নমস্কার, ষে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়ছ সেই তোমাকে নমস্কার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার বৃদ্ধ নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার ষে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তারা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন। তার এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহেবান্তাং B BBBS BBB DDH DBBBS D BJJSBD B BBBBSB BBB B B জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন । ধারা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত জাকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাম্বের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির
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